
ঠাকুরগাঁওেয়র বুিড়র বাঁেধ চলেছ
মাছ ধরার মেহাউৎসব
শামসুল  আলম,ঠাকুরগাঁও  ::   ঠাকুরগাঁও  শহর  েথেক  ১০  িকেলািমটার
উত্তর পশ্িচেম শুক নদীর তীের বুিড়র বাঁধ মৎস অভয়াশ্রেম মাছ ধরার
ধুম  পেড়েছ।  েখওয়া  জাল,পেলা  আর  মাছ  রাখার  পাত্র  খলই  িনেয়  েভার
েথেকই এই এলাকায় জেড়া হেত শুরু কেরেছন হাজার হাজার মানুষ।বাঁেধর
েগট  খুেল  েদওয়ার  পরই  মাছ  ধরেত  েনেম  যান  শত  শত  মানুষ।  েকউ
েভলায়,েকউ েছাট েনৗকায় চলেছ মাছ ধরার এক অনন্য প্রিতেযািগতা। আর
বাঁেধ দাঁিড়েয় তােদর উৎসাহ িদেয় যাচ্েছন বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনরা।
তেব  মাছ  ধরেত  আসা  অেনেকই  বেলন  কের  বেলন,  এবার  যা  মাছ  পাওয়া
যাচ্েছ  তা  গতবােরর  েথেক  একটু  তুলনায়  েবিশ।  রাত  েথেক  জাল  েফেলও
মাছ  ধরেছন  েকউ।গত  কেয়ক  বছর  আেগও  এই  বাঁেধ  প্রচুর  েদশীয়  এবংমাছ
ধরা  পড়ত,  িকন্তু  এখন  একটু  কম  ।  কােরন্ট  জাল,  িরং  জােলর  কারেণ
েদশীয় মাছ েযন নদী েথেক হািরেয় েযেত বেসেছ মেন কেরন মাছ ধরেত আসা
সবাই।  চিদও  চলিত  বছর  ঠাকুরগাঁও  সদর  ইউএনও  েমাঃ  খাইরুল  ইসলাম
েদিশয়  প্রজািতর  মাছ  িনধেন  িবিভন্ন  এলাকায়  লাখ  লাখ  টাকার  অৈবধ
কােরণ ও িরং জাল ধ্বংস কেরেছন। জিরমানা ও সাজাও িদেয়েছন অেনকেক।
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অপরিদেক  শহর  েথেক  েদশীয়  মাছ  ক্রয়  করেত  যাওয়া  ক্েরতারা  বেলন
বাজাের মােছর দাম অেনক েবিশ। েদশীয় মাছ েতা পাওয়া যায় না, এখােন
আজ অেনক মাছ পাওয়া যাচ্েছ যা বাজােরর দাম েথেক িকছুটা কম । পুঁিট
মাছ,১০০-২০০  টাকা  েকিজ  দের  িবক্রয়  হচ্েছ।  মাগুও  ও  িশং,  েটংরা
৪০০-৬০০ টাকায়, েবায়াল ৫০০-৭০০ টাকায়, রুই,িমক্রা,১৮০-২০০ টাকায়,
তাই অেনক ক্েরতাই মাছ ক্রয় করেত েপের খুিশ হেয় বািড় িফরেছন।

সদর  উপেজলার  িচলারং  ও  আকচা  ইউিনয়েনর  মাঝামািঝ  জায়গায়  অবস্িথত  এ
বাঁধিট।  গত  শুক্রবার  (১৭  অক্েটাবর)  িবকােল  বাঁেধর  েগট  ছাড়ার  পর
সন্ধ্যা সাতটা েথেক মাছ ধরা উৎসব শুরু হয়।

শিনবার  (১৮  অক্েটাবর)  সকােল  বুিড়র  বাঁধ  এলাকায়  িগেয়  েদখা  যায়,
সারািদন ধের মাছ ধরার জন্য আশপােশর কেয়ক গ্রােমর ও ঠাকুরগাঁও সহ
আেশপােশর দুই এক েজলার িবিভন্ন এলাকা েথেক মানুষ েযন েভেঙ পেড়েছ
নদীর  তীের।  েকবল  পুরুষরাই  নয়,  নারী-িশশু,  বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও  েনেম
পেড়েছন মাছ ধরেত। কারও হােত েখওয়া জাল, কারও হােত লািফ জাল, কারও
হােত  পেলা।  অেনেকই  েকােনা  সরঞ্জাম  ছাড়া  খািল  হােতই  েনেম  পেড়েছন
মাছ ধরেত। সব িমিলেয় উৎসবমুখর একিট পিরেবশ িবরাজ করেছ শুক নদীর
তীের।



এই  উৎসেব  আবার  েকবল  মাছ  ধরেতই  সবাই  ব্যস্তেনই,  েকউ  েকউ  ব্যস্ত
হেয়েছন অন্য কােজও। বাঁেধর িবিভন্ন জায়গায় বেসেছ খাবােরর েহােটল,
ফেলর  েদাকান,েখলনা  ও  প্রসাধনীর  েদাকান।বাইের  েথেক  আসা  মানুেষর
েমাটরসাইেকল ও সাইেকল রাখার জন্য ৈতির হেয়েছ অস্থায়ী গ্যােরজও।

জানা  যায়,বাংলােদশ  পািন  উন্নয়ন  েবার্েডর  আওতায়  ১৯৫১-৫২  সােলর
িদেক শুষ্ক েমৗসুেম এ অঞ্চেলর কৃিষ জিমর েসচ সুিবধার জন্য এলাকায়
একিট জলকপাট িনর্মাণ করা হয়। জলকপােট আটেক থাকা েসই পািনেত প্রিত
বছর  মৎস্য  অিধদপ্তেরর  উদ্েযােগ  িবিভন্ন  জােতর  মােছর  েপানা  ছাড়া
হয়।  আর  এ  েপানাগুেলার  েদখভাল  কের  আকচা  ও  িচলারং  ইউিনয়ন  পিরষদ
(ইউিপ)।

ঠাকুরগাঁও  েভলাজান  এলাকার  আব্দুর  রিশদ  বেলন  ও  েমাঃ  মামুন  েহেসন
জানান,প্রিতবাের  আিম  এখােন  মাছ  ধরেত  আিস।  িবিভন্ন  জায়গা  েথেক
এখােন অেনক মানুষ আেসন মাছ ধরেত। সবাই িমেল একসােথ মাছ ধরেত খুব
ভােলা লােগ। এটা আজেকর িদেন একটা িমলন েমলায় পিরণত হেয়েছ। এ েযন
মাছ ধরার মেহাউৎসব পািলত হচ্েছ। গত বছেরর তুলনায় এবার ভােলা মাছ
পাওয়া যাচ্েছ ।

মাছ ধরেত আসা েজেলরা বেলন, জলকপাট আগামী কেয়ক িদন েখালা থাকেব।
মাছ  ধরাও  চলেব  এই  কেয়ক  িদন।  তেব  প্রথম  িদেনই  মাছ  ধরার  জন্য
মানুেষর  িভড়  সবেচেয়  েবিশ  হয়।  আর  গত  ২/৩  বছর  েথেক  মাছ  খুব  কম
পাওয়া যাচ্েছ। িরং জাল, কােরন্ট জােলর কারেণ এখন েদশীয় মাছ েনই।
যা েহাক প্রশাসেনর নজরদািরেত এবার এখানকার অৈবধ জাল সব জ¦◌ািলেয়
েদওয়া হেয়িছল।তাই এবার একটু েদিশয় প্রজািতর জােল ধরা পড়েছ।

মাছ ধরেত আসা স্থানীয় স্কুলিশক্ষক পিজরুল ইসলাম বেলন, আিম েভাের
মাছ  ধরেত  এেসিছ।  মূলত  আনন্দ-উল্লােসর  জন্য  প্রিতবাের  শেখর  বেস
এখােন  মাছ  ধরেত  আিস।  েভার  েথেক  নয়টা  পর্যন্ত  মাছ  ধেরিছ।
পুঁিট,েটংরাসহ  অল্প  িকছু  মাছ  েপেয়িছ।  এতক্ষণ  েথেক  েযভােব  খাটিন
হেয়েছ েসই অনুপােত িকছুট্ হেলও মাছ পাওয়া েপেয়িছ।
শহর েথেক মাছ ক্রয় করেত যাওয়া িহেমল েহােসন বেলন, েদশীয় প্রজািতর
মাছ বাসায় পছন্দ কের। তাই টাটকা মাছ ক্রয় করার জন্য এখােন সকােলই
চেল  এেসিছ।  িকন্তু  এেস  েদিখ  মাছ  এবার  ভােলা  মাছ  ধরা  পেড়েছ
েজেলেদর  জােল  অেনেক  র  েশাল  েবায়াল  ও  ধরা  পেড়েছ  এবার।  আর  মাছ
উেঠেছ তার দাম একটু কমই আেছ

বাংলােদশ  পািন  উন্নয়ন  েবার্ড  ঠাকুরগাঁওেয়র  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী



েগালাম  যাকািরয়া  বেলন,  ১৯৫১-৫২  সােলর  িদেক  বুিড়  বাঁধ  েসচ
প্রকল্পিট  িনর্মাণ  করা  হয়।  বাঁধিটর  সামেন  একিট  অভয়াশ্রম  আেছ।
প্রিত বছর বাঁধিট েছেড় েদওয়ার পর এখােন অেনক মানুেষর সমাগম ঘেট।
যারা এখােন মাছ ধরেত আেসন। আমরা মেন করিছ এটার মাধ্যেম আিমেষর েয
চািহদা েসিট পূরণ হেব।
জানা যায় েয, এই বুিড়বাধ এলাকায় উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা েমাঃ
খায়রুল ইসলাম এই বুিড়বাঁধ অভয়াশ্রেম আশা দর্শনার্থীেদর েসৗন্দর্য
বৃদ্িধ  ও  মেনােযাগ  আকর্ষেণর  জন্য  একিট  মৎস  চত্তর  িনর্মাণ
কেরন।এখােন েদশীয় প্রজািতর মাছ েযন িবলুপ্ত না হয় তার জন্য বুিড়
বাঁধ  সহ  িবিভন্ন  এলাকায়  িবিভন্ন  অিভযান  পিরচালনা  কের  লাখ  লাখ
টাকার অৈবধ িরং জাল ও কােরন্ট জাল ধ্বংস কেরন এবং জিরমানা কেরন।
এছাড়া  মাসখােনক  আেগ  মৎস্য  উপেদষ্টা  ফিরদা  ইয়াসিমন  এখােন  আেস  এই
মৎস  চত্তরিট  উদ্েবাধন  কের  িবিভন্ন  জােতর  মােছর  েপানা  উপমুক্ত
কেরন।


